গল্পে আবদুর রউফ চৌধুরী
আমি গল্প বলবো কারণ আমরা গল্পের দেশের মানুষ, যে-দেশে রয়েছে দেওয়ারা মদিনা, আলাল-দুলালের কাহিনী-কেচ্ছা সে-দেশের মানুষ আমরা। তবে আমি একটি বিদেশী গল্প দিয়ে শুরু করি, গালিভার্স। গালিভার্স ধরা যাক তিন-চার’শ বছর আগের মানুষ। গালিভার্স তার জাহাজ ডুবির পরে একটি নতুন দেশে গেল। সে-দেশের মানুষগুলো খুব ছোট। সে-দেশে তখন যুদ্ধ চলছিল। যুদ্ধের কারণ ছিল ডিম ভাঙ্গা নিয়ে। ডিমের কোন মাথা দিয়ে ভাঙ্গা হবে। একপক্ষ বলছে ডিমের মোটা মাথা দিয়ে ভাঙ্গতে হবে আরেক পক্ষ বলছে ছোট মাথা দিয়ে ভাঙ্গা সহজ। এ-নিয়ে খুব মারামারি, এজন্যই একটি বিরাট যুদ্ধ বেধে গেল। আরেকবার এরকম এক যুদ্ধ হয় আমার জন্মস্থান সন্দ্বীপে, ছোটবেলায়। সেখানে যুদ্ধ বাধে নামাজ পড়া নিয়ে। নামাজে কেউ বলেন দোয়ালীন আর কেউ বলেন জোয়ালীন। এই দোয়ালীন আর জোয়ালীন নিয়ে প্রচুর মারপিট শুরু হল। ঠিক তেমনি সমস্যা হত মিলাদেও। মিলাদ পড়তে একদল বসে পড়ত আর দল দাঁড়িয়ে পড়ত। যারা দাঁড়ায় তারা বলে বসা ঠিক না আর যারা বসে তারা বলে দাঁড়ানো ঠিক না। এ-নিয়ে তুমুল তর্কবিতর্ক ও ধর্মযুদ্ধ হত। যারা দাঁড়িয়ে পড়ত তারা কিয়ামী আর যারা বসে পড়ত তারা বেকিয়ামী। এ-নিয়ে কত যে গোলমাল।
এবার আরেকটি গল্প বলি। সেটি আমাদের গ্রামের। ফজর আলীর বউকে জ্বিনে ধরেছে। সে খুব সুন্দর সুন্দর কথা বলে। খুব সুন্দর শুদ্ধ কথা বলে। আমরা যারা ছোট ছিলাম তাদের জন্য আনন্দের খোড়াক হল। আমরা ফজর আলীর বউকে আগে কোনোদিন দেখিনি। ফলে তাকে দেখার একটি সুযোগ হল। সে পাগলের মতো ছুটাছুটি করছে। শুনলাম তাকে একটি শত্রু জ্বিনে ধরেছে। এজন্য জ্বিন ছাড়ানোর ওঝার প্রয়োজন পড়ে। ওঝা একজন পীর। তাকে ডাকা হল। পীর বলেন একাজটি করতে হবে গভীর রাতে। অমাবস্যার রাতে। অন্ধকার রাতে। যখন অমাবস্যার অন্ধকার সমগ্র গ্রাম ছুয়ে ফেলতে তখন। অমাবস্যার রাতে পীর আসল, শিষ্য আসল, এক সের খাঁটি সরিষার তেল আসল, মরিচও আসল। ওঝার জ্বিন ছাড়ানোর আয়োজন হল।
ব্যাপারটি এরকম যে, গভীর অমাবস্যার রাতে শিষ্য দুজন অন্ধকারে চালের উপর বসে আছে, পীর বলে জ্বিন আসবে পাশের গাছে, তারা জ্বিনের সঙ্গে কথা বলবে। ওঝা থাকবে ঘরের ভিতর ফজর আলীর বৌয়ের সঙ্গে তবে শর্ত হচ্ছে সঙ্গে আর কেউ থাকতে পারবে না। ভয়ে সবলোক কাঁপছে ঐ অন্ধকার রাতে। জ্বিন এল, জ্বিনের সঙ্গে অনেক রকম কথাবার্তা হল তাদের।
সকালবেলা আমরা গেলাম এবং শুনলাম যে, জ্বিন ওয়াদা করেছে যে আর কখনো এ-বাড়িতে আসবে না। ঐ রাতে ফজর আলীর বৌকে ওরা চোখেমুখে মন্ত্রের ‘ফু’ দিয়েছে, নাকের মধ্যে তেল দিয়েছে। কিন্ত কিছু লোক আবিষ্কার করল যে, ওঝা সুকৌশলে একটি শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিল, একটি ভৌতিক পরিবেশ স্থাপনে ফজর আলীর বৌকে অজ্ঞান করে সে এ-কাজটি সম্পন্ন করেছিল।
আমি যে-গল্পটি বললাম সেটা আবদুর রউফ চৌধুরী লেখা। আবদুর রউফ চৌধুরীর বিভিন্ন লেকায় এ-ধরণের বিষয় রয়েছে। বাঙালি মুসলমানদের কুসংস্কারগুলো তিনি তুলে ধরেছেন। সত্তর দশকে আমরা খুব বিস্মিত হলাম বরিশালের একজন ব্যক্তির কথা জেনে। যিনি স্কুলের তিন-চার ক্লাস পড়েছিলেন। শোনা গেল তিনি সৃষ্টি রহস্য, স্রষ্টার রহস্য নিয়ে, সমাজের অনেক কুসংস্কার, অনেক খারাপ দিক নিয়ে অনেক মূল্যবান কথা বলেছেন। সে-ব্যক্তির নাম আরজ আলী মাতুব্বর। ঢাকার শিক্ষিত ব্যক্তিগণ তাঁকে আবিষ্কার করে খুব অবাক হলেন। ঠিক তেমনি আমরা আরেকবার অবাক হব যদি আবদুর রউফ চৌধুরীকে আবিষ্কার করি ও তাঁর রচনাবলী পড়ি।
ড. রাজীব হুমায়ন
ভাষাতত্ত্ব বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

